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তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর :  ৫৬৪৯ 

জাতীয় অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলামের মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীবর্গের শোক
ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর): 


বাংলা একাডেমির সভাপতি, স্বাধীনতা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত জাতীয় অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলামের মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীবর্গ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। 

পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।


জাতীয় অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক; সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের; কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক; তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক; স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম; পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন; পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান; বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন; ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।


এছাড়া শোক প্রকাশ করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী  খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী  মোঃ জাকির হোসেন; পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী  মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী  জুনা‌ইদ আহ্‌মেদ পলক; পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক; তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান; সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ; বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী  মোঃ মাহবুব আলী; পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম এবং পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম। 

#

মারুফ/নাইচ/এনায়েত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২২৪০ ঘণ্টা  
তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর :  ৫৬৪৮

প্রযুক্তির টেকসই ব্যবহার খুলে দিয়েছে দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্য                                                              





-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর): 


তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, গত ১৩ বছরে প্রযুক্তির টেকসই ব্যবহার খুলে দিয়েছে দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্য। ভূমিকা রেখেছে সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (কোইকা) বাংলাদেশের যৌথ অংশীদারিত্ব। 


প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ‘কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি ‘কোইকা-বাংলাদেশ  সিলভার জুবলি নাইট’ উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।


পলক বলেন, শুরু থেকেই আইসিটি বিভাগের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে নানা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের সাথী হয়ে কাজ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এ কারণেই দক্ষিণ কোরিয়ার  আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা কোইকা বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন  তিনি। আর এই সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করতে ডিসেম্বরে বাংলাদেশ আইটি কানেক্ট ভার্চুয়াল ডেস্ক উদ্বোধন করা হবে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী। এই ডেস্কটি উভয় দেশের  প্রযুক্তি ও বিপিও খাতে উদ্ভাবন-বিনিয়োগের সেতুবন্ধক হবে বলে মনে করেন তিনি। 


কোইকার প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তার কথা তুলে ধরে তিনি বলেছেন, কোইকার সঙ্গে যৌথদারিত্বে আইসিটি বিভাগ কোরিয়ার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা দেশে ই-সরকার ব্যবস্থা প্রণয়ণ করেছি। মহেশখালীতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ডিজিটাল আইল্যান্ড প্রকল্প। কোরিয়া টেলিকম ও আইওএম কক্সবারের উপজেলাগুলোকে উচ্চগতির ইন্টারনেটে সংযুক্ত করেছে। পাশাপাশি, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, মোবাইল হেলথ কেয়ার, অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন, সোলার ইলেকট্রিসিটি এবংই-কমার্স খাতে অবদান রেখেছে। বাংলা গভ প্রকল্প বাস্তবায়নে দিয়েছে সফট লোন। আইডিয়াথন সফল হয়েছে।     


কেবল সরকারি পর্যায়ে নয়; দেশের বেসরকারি খাতেও কোইকার মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে অংশীদারিত্ব জোরদার হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী। 


পলক বলেছেন, আমি মনে করি বাংলাদেশ ও কোরিয়ার মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদের যে আস্থার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তা আগামীতে আরো গভীর হবে। উভয় দেশের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাহায্য করবে। বাংলাদেশের ২০৪১ সালের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কোরিয়ার সর্বাত্মক সহায়তা অব্যহত থাকবে।   


বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জাং-কুন, বাংলাদেশ সরকারের অর্থনীতি সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী, ওয়ার্ল্ড ফুর প্রোগ্রাম বাংলাদেশের প্রতিনিধি রিচার্ড রিগ্যান এবং কোইকা বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস ইয়াং আদো এসময় বক্তব্য রাখেন।


অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দঃ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জেংকিউন, ইকোনমিক রিলেশন ডিভিশনের অতিরিক্ত সচিব শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী, ওয়ার্ল্ড ফুডপ প্রোগ্রামের বাংলাদেশ প্রতিনিধি রিচার্ড রিগান।

#
শিবলী/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২২৩০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                  নম্বর : ৫৬৪৭
জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবায়ন করছে সরকার
                                                                                 -- পরিবেশমন্ত্রী
ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :


পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়ন করতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।  তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় সফল হবে সরকার। 


আজ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত ‘২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ওপর অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা’ সভায় সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। 


প্রকল্প পরিচালকদের উদ্দেশে বনমন্ত্রী বলেন, গৃহীত প্রকল্পসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করলে দেশের সার্বিক পরিবেশের মান উন্নয়ন হবে। তিনি বলেন, প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে কাজের যথাযথ মান বজায় রাখতে হবে। যেকোনো সমস্যা পারস্পরিক আলোচনা করে সমাধানপূর্বক উন্নয়ন কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এ সময় মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুর নাহার, সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) মোঃ মনিরুজ্জামান,  অতিরিক্ত সচিব সঞ্জয় কুমার ভৌমিক, অতিরিক্ত সচিব কেয়া খান, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আশরাফ উদ্দিন এবং বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালকসহ মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তর ও সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
#

দীপংকর/পাশা/নাইচ/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২০৩০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর :  ৫৬৪৬

দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে ক্রীড়াবিদরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন

                                                    -- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর): 


জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, দক্ষ ক্রীড়াবিদরা একটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে তারা অপরিসীম ভূমিকা পালন করে। 


আজ ঢাকায় আর্মি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন আয়োজিত বঙ্গবন্ধু পঞ্চম আন্তঃসার্ভিস জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা ২০২১ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে  প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। 


ফরহাদ হোসেন বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রের পাশাপাশি বাংলাদেশ ক্রীড়া ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেছে। ক্রিকেট, ফুটবল ছাড়াও অন্যান্য ক্রীড়াক্ষেত্রেও বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়।  সাউথ এশিয়ান গেমসে পরপর তিনবার স্বর্ণপদক জয় তারই প্রমাণ। এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে ক্রীড়াবিদদের আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।  


বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশনের সহসভাপতি উইং কমান্ডার মহিউদ্দিন আহমেদ (অব.) এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ নজরুল ইসলাম (অব.) অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন। 
#

শিবলী/পাশা/নাইচ/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২০৩০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর :  ৫৬৪৫
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী সম্পর্কে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর): 


সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ সম্পর্কে অসত্য তথ্য ও ছবি বিকৃতির বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দু’টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঢাকার সূত্রাপুর থানায় ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সম্পাদক ওমর ফারুক শিবলু এবং চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থানায় রাঙ্গুনিয়া উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আলী শাহ বাদী হয়ে এ দু’টি মামলা দায়ের করেন। 


মামলা দু’টির এজাহারে বলা হয়, গত ২৫ নভেম্বর থেকে ফেইসবুকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী সম্পর্কে  অসত্য তথ্য এবং ছবির বিকৃতি ঘটিয়ে কিছু পোস্ট ও শেয়ার দেখা গেছে। এতে মন্ত্রীসহ সরকার ও দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা ও তাঁর সমর্থকদের অনুভূতিতে আঘাত দেয়া হয়েছে।

এজাহারে ফেইসবুক পোস্টের বিভিন্ন লিংক উল্লেখ করে যারা এধরনের পোস্ট দিয়েছেন, শেয়ার করেছেন এবং লাইকসহ বিরূপ মন্তব্য করেছেন তাদের চিহ্নিত করে আশু আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়। 

#

আকরাম/পাশা/নাইচ/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/সেলিম/২০২১/১৯৫০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর :  ৫৬৪৪
সব মানুষের ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্যই আইন
                           -- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর): 


‘দেশের সব মানুষের ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্যই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, কোনো বিশেষ পেশার মানুষের জন্য নয় এবং বিশ্বের প্রায় সবদেশেরই এ ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে’ বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। 


আজ রাজধানীর র‌্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে বেসরকারি সংস্থা ডিপ্লোম্যাটস আয়োজিত ‘ফ্যাক্ট এন্ড ইমপ্যাক্ট অভ্ ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট’ সেমিনারে নিজ দপ্তর থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।  


তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সভাপতিত্বে এটর্নি জেনারেল আবু মোঃ আমিন উদ্দিন এবং আওয়ামী লীগের উপপ্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন বিশেষ অতিথি হিসেবে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। ব্যারিস্টিার এস এম শফিউল্লাহ রহমান, ব্যারিস্টার আলী আসিফ খান রাজীব এবং অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কাজল মূল আলোচনায় অংশ নেন।


তথ্যমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল বিষয়টা যখন আজকের বাস্তবতা, তখন পৃথিবীর প্রায় সবদেশ এধরনের আইন তৈরি করেছে কিংবা করছে। আমাদের দেশে যখন ডিজিটাল বিষয় ছিলো না তখন এ আইনের প্রয়োজন ছিলো না। আজকে যদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিংবা অনলাইনে একজন গৃহিনীর চরিত্র হনন করা বা মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয় তাহলে তিনি কোন আইনের বলে তিনি প্রতিকার পাবেন! একজন কৃষক, ছাত্র, লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী কিংবা একজন রাজনীতিবিদের ক্ষেত্রে যদি সেটি ঘটে, তাহলে প্রতিকার পাওয়ার জন্য আইনের প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই প্রয়োজনীয়তার নিরিখেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। 


‘ভারতে দ্য ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট ২০০০, পাকিস্তানে দ্য প্রিভেনশন অভ্‌ ক্রাইম অ্যাক্ট ২০১৬ এবং সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়াতেও এ ধরনের আইন করা আছে, একটি ফ্রেমওয়ার্ক আইনের অধীনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত দেশগুলো এ ধরনের আইন প্রণয়ন করেছে, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই এ আইন করা হচ্ছে’ জানান ড. হাছান। 


বিশ্ব প্রেক্ষাপট সম্পর্কে মন্ত্রী আরো বলেন, ২০১৯ সালে যুক্তরাজ্যের তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যানের সাথে বৈঠককালে তিনি জানান, কেউ যদি ফেক-আইডি দিয়ে কিংবা বিদেশ থেকে কোনো অপপ্রচার, গুজব রটনা বা চরিত্র হননে লিপ্ত হয়, তখন তাকে ধরা কঠিন। তখন আমরা সার্ভিস প্রোভাইডারকে ধরি এবং জরিমানা করি। 
চলমান পাতা/২

--০২--
ফেইসবুকের মাধ্যমে কেউ যদি গুজব রটায় কিংবা রাষ্ট্র-সমাজবিরোধী অস্থিরতা তৈরি করতে চায়, তাহলে সেক্ষেত্রে ফেইসবুক হোক, ইউটিউব হোক কিংবা অন্য কোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হোক, সেই ব্যক্তি ও প্ল্যাটফর্ম দুইয়ের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণের আইন পৃথিবীর সবদেশেই আছে এবং হচ্ছে। 


দেশে ডিজিটাল পদ্ধতির বিস্তার সম্পর্কে ড. হাছান বলেন, ‘২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার গঠন করার আগে আমাদের দেশে ইন্টারনেট ব্যবহার করতো মাত্র ৫০ লাখ মানুষ। আজকে ১১ কোটির বেশি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রায় ৮ কোটি মানুষ। আমরা সরকার গঠন করার আগে আমাদের দেশে হাতেগোনা কয়েকটি অনলাইন পত্রিকা ছিলো। আজকে অনলাইন পত্রিকা কত বা ক’হাজার সেটি একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়। এর পাশাপাশি প্রতিনিয়ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষ অনলাইনে কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা প্রতিকূলতা ও বিগ্রহের শিকার হচ্ছে, অনলাইনে নানা ধরনের  অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে।’ 


অনলাইন অপরাধের উদাহরণ দিয়ে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘পেছনে ফিরে গত কয়েক বছরের ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, রামুর ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার চালানোর কারণে হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে দুর্গাপূজা উপলক্ষে যে ঘটনা ঘটেছে সেটিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচারের কারণে। এর আগে যে ছেলেধরা গুজব এবং পদ্মাসেতু করতে হলে সেখানে নরবলি দিতে হবে এমন গুজব রটিয়ে দেয়া হলো এবং সেকারণে অনেক নিরীহ মানুষ নানাভাবে হত্যাকাণ্ডের শিকার হলো, সেটিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে।’ 


এসব কারণেই এ আইন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কোনো সুযোগ নেই উল্লেখ করে মন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন, দেশের মানুষের ডিজিটাল নিরাপত্তা দেয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব থেকেই এ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে অবশ্যই এ আইনের যাতে অপপ্রয়োগ না হয়, কারো মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় কিংবা মুক্তমত-মুক্তবুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্রে ব্যত্যয় সৃষ্টি না করে সেজন্য সরকার সচেতন আছে এবং সময়ে সময়ে সেজন্য পদক্ষেপও গ্রহণ করা হবে। 


তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক তার বক্তৃতায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও তাঁর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আমাদের দেশ আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে বিধায় এই করোনার মধ্যেও পৃথিবীর মাত্র ২০টি দেশের জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে তারমধ্যে বাংলাদেশ তৃতীয় স্থানে। এই করোনা মহামারির মধ্যেও বাংলাদেশে মানুষের মাথাপিছু আয় ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে। এগুলো সম্ভবপর হয়েছে দেশ ডিজিটাল হয়েছে বিধায়। দেশে সব মানুষের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলেই ডিজিটাল বাংলাদেশ আরো এগিয়ে যাবে। 

#
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তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর :  ৫৬৪৩
জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের মৃত্যুতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শোক

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর): 


জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। 


আজ এক শোকবার্তায় মন্ত্রী বলেন, দেশের প্রথম নজরুল গবেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নজরুল অধ্যাপক স্বাধীনতা ও একুশে পদকে ভূষিত জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের মৃত্যুতে দেশ একজন অসামান্য শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ ও প্রাজ্ঞ গবেষককে হারালো। আজীবন মানুষের কল্যাণে জীবন অতিবাহিত করার এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে তিনি মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন।  

বরেণ্য শিক্ষাবিদ রফিকুল ইসলামের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সংবাদে শোকাহত মন্ত্রী প্রয়াতের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর:  ৫৬৪২
জনগণের করের টাকাই দেশের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি




                -- আইনমন্ত্রী
ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :
আয়কর প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব বাড়িয়ে দেশের উন্নয়নে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। দেশের বিত্তবান ও সম্পদশালী মানুষ এবং ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের আয়কর দিয়ে গরিব-দুঃখী ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি। কারণ জনগণের করের টাকাই দেশের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি, যা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, যোগাযোগ ও পরিবহণসহ বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা হয়। তিনি বলেন, জনগণ যত বেশি আয়কর দিবে, বাংলাদেশ তত বেশি এগিয়ে যাবে। 
মন্ত্রী আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর সম্মেলন কক্ষে জাতীয় আয়কর দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়ন ও আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে আয়করের ভূমিকা শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।
মন্ত্রী বলেন, জনগণের নিকট হতে সংগৃহীত করের টাকা ব্যয়ের ব্যাপারে আমাদেরকে আরো বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে। জনগণের করের টাকার যেন কোনো অপচয় বা অপব্যবহার  না হয় এবং করের টাকার যাতে সর্বোত্তম ব্যবহার হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। 
আনিসুল হক বলেন, রূপকল্প ২০৪১ হচ্ছে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথ নকশা, যার মূল লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের বিলুপ্তি ঘটিয়ে এবং উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদায় আসীন করে বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করা। এই রূপকল্প বাস্তবায়নের অন্যতম অনুসঙ্গ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ তথা সরকারি রাজস্ব সংগ্রহ জোরদারকরণ। সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ এর রাজস্ব অভীষ্ট হলো ২০৩১ ও ২০৪১ সালে সরকারি রাজস্বকে মোট দেশজ আয়ের যথাক্রমে ১৯.৫৫% ও ২৪.১৫% এ উন্নীত করা। এছাড়া ২০৪১ সালের মধ্যে মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অবদানকে ৫০% এর ওপরে উন্নীতকরণ। 
মন্ত্রী বলেন, সরকারের উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় রাজস্ব যোগানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ক্রমবর্ধমান ও আশাব্যঞ্জক অবদান রেখে চলেছে। আয়কর বিভাগের আন্তরিক কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় রাজস্বে  প্রত্যক্ষ করের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে টিআইএনধারীর সংখ্যা এখন ৭০ লক্ষ অতিক্রম করেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন নীতি সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়া কর দাতাদের জন্য হয়রানিমুক্ত ও সহজ কর সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশীদার হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ই-রিটার্ন, ই-টিডিএস সেবা ইত্যাদি চালু করেছে। 
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিমের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন এফবিসিসিআই-এর সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন, আলোচক হিসেবে ছিলেন এনবিআর- এর সদস্য মোঃ আলমগীর হোসেন, মোঃ মাসুদ সাদিক ও সামস উদ্দিন আহমেদ এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. জামাল উদ্দিন আহমেদ।
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French Ambassador hands over 
2.06 million AstraZeneca vaccines to Bangladesh

Dhaka, 30 November :  


The French Government provided 2.06 million AstraZeneca vaccines to the Government of Bangladesh this afternoon under the COVAX arrangement as a gesture of solidarity to the friendly country’s fight against COVID-19 pandemic. The French gesture covers a consignment containing 2,006,400 doses of the Covid-19 vaccine (AstraZeneca) as well as their transport to Dhaka through their own arrangement. 


Today At the State Guest House, Padma, Dhaka, in a formal ceremony Jean-Marin SCHUH, Ambassador of France to Bangladesh handed over the token vaccine doses to Foreign Minister and Heath Minister of Bangladesh. Foreign Secretary (Senior Secretary) and senior officials from the Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Health and Family Welfare of the Government of Bangladesh were present during the handover ceremony. 

 
The Ambassador of France stated that the COVID vaccines are donated to the Government of Bangladesh from the French Government as a gesture of solidarity to the people of Bangladesh. He expressed hope that both the countries would soon be able to overcome the pandemic through joint efforts. 


Foreign Minister appreciated the kind gesture and efforts of the French Government to stand beside Bangladesh during this pandemic. He apprised the gathering that the declaration of the vaccine gift from the French President came during the historic meeting by our Prime Minister during her bilateral visit to France on 09-12 November 2021. The Health Minister expressed gratitude to the French Government for extending the much-needed support to Bangladesh in such a time when the Government of Bangladesh was taking due efforts to inoculate its total population. 

#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                                  নম্বর : ৫৬৪০
সারের দাম কঠোর নজরদারির নির্দেশ কৃষিমন্ত্রীর
ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :


কৃষক পর্যায়ে সারের পর্যাপ্ত সরবরাহ ও সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে যাতে সার বিক্রি না হয়-তা নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কঠোর নজরদারি ও তদারকির নির্দেশ দিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। 


আজ সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশে সারের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববাজারে সারের দাম তিনগুণ বেড়েছে কিন্তু দেশে সরকার এই মুহূর্তে সারের দাম বাড়াবে না। বিশ্ব বাজারে সারের দাম বেড়েছে এই অজুহাতে দেশে কেউ যেন কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সুযোগ না নিতে পারে এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। তিনি বলেন, সারের সাথে ফসলের উৎপাদন এবং সরকারের ভাবমূর্তিও জড়িত। সারের কোনো রকম সংকট হলে ফসলের উৎপাদনে প্রভাব পড়বে, সরকারের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হবে। সেজন্য সরবরাহ এবং দাম নিয়ে ছলচাতুরি, কারসাজি ও কালোবাজারি যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।  


গুণগতমান বজায় রেখে যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালকদের এসময় মন্ত্রী আহ্বান জানান।
সভায় জানানো হয়, চলমান ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা ৭০টি। মোট বরাদ্দ ২ হাজার ৯১৮ কোটি টাকা। অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি হয়েছে ১৬ দশমিক ২৮ ভাগ। এ সময়ে জাতীয় গড় অগ্রগতি হয়েছে ১২ দশমিক ৫০ ভাগ। 


কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ আবদুর রৌফের সঞ্চালনায় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সংস্থাপ্রধানসহ প্রকল্প পরিচালকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। 

#

কামরুল/পাশা/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                  নম্বর : ৫৬৩৯
গ্রামীণ অবকাঠামো, পানি ও স্যানিটেশন নিয়ে কাজ করতে চায় এডিবি
                                                           -- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী
ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :


সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দর্শন ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা, সুপেয় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এডিবি কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

আজ মন্ত্রণালয়ে এডিবি’র কান্ট্রি ডিরেক্টর এডিমং গিনটং স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে তাদের এ আগ্রহের কথা জানান।

এডিবি’র কান্ট্রি ডিরেক্টর সাক্ষাৎকালে কক্সবাজারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ গ্রামীণ এলাকায় পানি ও স্যানিটেশন, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্টসহ বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। তাদের আগ্রহকে স্বাগত জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, দেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং এসডিজি-২০৩০ বাস্তবায়নে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এই দুই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এডিবির যে সমস্ত ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে অর্থায়নের মাধ্যমে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

এডিবি’র অর্থায়নে ওয়াটার-স্যানিটেশন ও অবকাঠামোসহ যেসব চলমান প্রকল্প রয়েছে সেগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য কান্ট্রি ডিরেক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মো. তাজুল ইসলাম দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থ ছাড় করার আহ্বানও জানান। এ সময় এডিবি গ্রামীণ স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পে অর্থায়নের আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে জানান তিনি।

সাক্ষাৎকালে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ সাইফুর রহমান, ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিম এ খান অন্যন্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।
#

হায়দার/পাশা/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর: ৫৬৩৮
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :
            স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৯ হাজার ৮০২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২৭৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে।  এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৫ লাখ ৭৬ হাজার ২৮৪ জন। 

          গত ২৪ ঘণ্টায় ১ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। এ পর্যন্ত ২৭ হাজার ৯৮১ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

          করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৫ লাখ ৪০ হাজার ৯৬৫ জন।

#

কবীর/পাশা/এনায়েত/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                  নম্বর : ৫৬৩৭
বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের অন্যতম দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে
                                                                                              -- শিল্পমন্ত্রী
ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :


শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের অন্যতম দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। গত এক দশক ধরে প্রতিবছর প্রায় ৭% হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এমনকি বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির কঠিন সময়ও বাংলাদেশ ২০২০ সালে ৫% জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.৪% হবে বলে বিশ্বব্যাংক পূর্বাভাস দিয়েছে।  বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপির ৩০% এরও অধিক আসছে শিল্পখাত থেকে।

শিল্পমন্ত্রী গতকাল জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (ইউনিডো) এর ১৯তম সধারণ সম্মেলনে ঢাকা থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে অস্ট্রিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও ইউনিডোতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মুহাম্মদ আবদুল মুহিত উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ১৭০টি সদস্য দেশের মন্ত্রিবর্গ, প্রতিনিধিবৃন্দ সরাসরি ও ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। এ সময় ইউনিডোর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় তিউনেশিয়ার Mohamed Mazhhani কে  শিল্প মন্ত্রী অভিনন্দন জানান।

অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই শিল্পায়নে ইউনিডোর কার্যক্রমের প্রশংসা করে মন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। করোনা ভাইরাসের নতুন নতুন ভ্যারিয়ান্টের কারণে বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের গতিশীলতা কমে গেছে। এ বিষয়গুলো থেকে উত্তরণে ইউনিডোর সহযোগিতা বেশি প্রয়োজন।

মন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন, টেকসই শিল্পায়ন, হাইটেক পার্ক স্থাপন, রপ্তানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করছে। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে; যা জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দ্রুত গতি লাভ করেছে। 

#

মাহমুদুল/পাশা/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৮১০ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                 নম্বর : ৫৬৩৬
ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ অনলাইন কুইজ
প্রতিযোগিতার নিবন্ধনের শেষ তারিখ ৯ ডিসেম্বর
ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :


আগামী ১২ ডিসেম্বর দেশে পালিত হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস। বরাবরের মতো এবারও সারা দেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হবে। এরই অংশ ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা’র আয়োজন করা হয়েছে।

এ অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতায় তিনটি বয়সভিত্তিক গ্রুপে অংশ নেওয়া যাবে। গ্রুপ ‘ক’ এর ক্ষেত্রে
৮-১২; গ্রুপ ‘খ’ এর ক্ষেত্রে ১৩-১৮ এবং গ্রুপ ‘খ’ এর ক্ষেত্রে ১৯-তদূর্ধ্ব বছর বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। 


অনলাইনে নিবন্ধন করার মাধ্যমে এতে অংশ নেওয়া যাবে। এতে অংশগ্রহণের জন্য quiz.digitalbangladesh.gov.bd ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করতে হবে। নিবন্ধনের শেষ সময় আগামী 

৯ ডিসেম্বর রাত ১১.৫৯ মিনিট পর্যন্ত। 


‘ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা’য় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ, মুজিববর্ষ, ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস, ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তম্ভ, নির্বাচনি ইশতেহার, সকল ই-সেবা, ভিশন ২০২১, ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান ২০৭১, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের অর্জনসহ প্রভৃতি বিষয় থেকে প্রশ্ন করা হবে। 


এই অনলাইন প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে তিনটি গ্রুপের (ক, খ, গ) ৭ জন করে সর্বমোট ২১ জনকে চূড়ান্ত বিজয়ী হিসেবে নির্বাচন করা হবে। বিজয়ীদের জন্য ১ম পুরস্কার হিসেবে কোর আই ৭, ১০ জেনারেশনের একটি ল্যাপটপ, ২য় পুরস্কার হিসেবে কোর আই ৭, ৮ জেনারেশনের একটি ল্যাপটপ, ৩য় পুরস্কার হিসেবে কোর আই ৫, ১০ জেনারেশনের একটি ল্যাপটপ, ৪র্থ পুরস্কার হিসেবে কোর আই ৩, ১০ জেনারেশনের একটি ল্যাপটপ এবং ৫ম-৭ম পুরস্কার হিসেবে থাকছে স্মার্টফোন। 

#
শহিদুল/পাশা/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                 নম্বর : ৫৬৩৫
গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির অন্যতম মাধ্যম হবে পর্যটন
                                                -- পর্যটন প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :


  বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, বাংলাদেশের গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন তা বাস্তবায়ন করতে পর্যটন হবে অন্যতম মাধ্যম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষা এবং বাংলার গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিশ্বের সামনে তুলে ধরে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ উন্নয়ন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জনকল্যাণমূলক উন্নয়ন দর্শনকে প্রতিফলিত করবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষ্যে হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড কর্তৃক রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে  আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন: বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা ও সোনারগাঁও হোটেল’ শীর্ষক  সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মাহবুব আলী বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পর্যটনের উন্নয়নের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। দেশে পর্যটন বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তিনি। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে মানুষের জীবনমান উন্নত হওয়ায় ক্রমান্বয়ে বাড়ছে দেশীয় পর্যটক।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পর্যটন সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন বলেন, দেশের পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে কাজ করা হচ্ছে। পর্যটনের প্রসারে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সকল ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হবে বলেও তিনি জানান।

 সেমিনারে আরো বক্তব্য রাখেন জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান (সচিব)  সত্যজিৎ কর্মকার, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ হান্নান মিয়া , সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়র এডভোকেট ড. বশির আহমেদ, হোটেল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আমিনুর রহমান খান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক ড. বদিউজ্জামান ভূঁইয়া।
#

তানভীর/পাশা/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৮১৫ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                        
                  নম্বর : ৫৬৩৪
জাতীয় অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলামের মৃত্যুতে 

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিক উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির শোক

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :


জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলামের মৃত্যুতে কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

প্রধান সমন্বয়ক বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি হিসেবে মুজিববর্ষে জাতির পিতার স্মৃতি ও তাঁর মহিমাময় কর্মের প্রতি কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতির শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা জানানোর নানা আয়োজন সফল করে তুলতে সভাপতি হিসেবে ড. মোঃ রফিকুল ইসলামের দিকনির্দেশনা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।


স্বাধীনতা পদক, একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত খ্যাতিমান নজরুল গবেষক ও লেখক ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম ভাষা আন্দোলন ও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ অবদান রাখা জাতীয় অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলামের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক বলেছেন, তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতেন। তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্ম ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করবে।

#

নাসরীন/পাশা/এনায়েত/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭৩৫ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী








              নম্বর : ৫৬৩৩
গ্রিসে বাংলাদেশি রন্ধনশিল্প প্রশিক্ষণের ২য় ব্যাচের কোর্স সমাপ্ত
এথেন্স, গ্রিস, (৩০ নভেম্বর) :  


প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ গতকাল গ্রিসের এথেন্সে বাংলাদেশি রন্ধনশিল্প প্রশিক্ষণ কোর্সের ২য় ব্যাচের অংশগ্রহনকারীদের হাতে সনদ তুলে দেন।


গ্রিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্টদূত আসুদ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন এবং দূতাবাসের কাউন্সিলর খালেদ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন । 

দূতাবাসের আয়োজনে গ্রিসের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ‘আই ই কে ডেল্টা’ এর মাধ্যমে ২য় ব্যাচে ১৫ জন বাংলাদেশি প্রশিক্ষণার্থী ২য় ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন। পর্যায়ক্রমে ৬টি ব্যাচে ৯০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

সংশ্লিষ্টরা মনে করেন এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রিসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান আরও সুদৃঢ় হবে। গ্রিসে অর্থনীতি মূলত তিনটি সেক্টরের ওপর নির্ভরশীল তৈরি পোশাক শিল্প, কৃষি খাত এবং রেস্টুরেন্ট খাত। এর মধ্যে রেস্টুরেন্ট খাতে শ্রমিকের চাহিদা সবচেয়ে বেশি।  গ্রিসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের রেস্টুরেন্টে কাজের ওপর পর্যাপ্ত দক্ষতা ও সুযোগ না থাকায় তারা সঠিক মর্যাদা ও বেতন পাচ্ছেন না। সেই অভাব পূরণের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

#

রাশেদুজ্জামান/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শাম্মী/জসীম/মাহমুদা/মাসুম/২০২১/১৫৪৫ ঘণ্টা    
তথ্যবিবরণী







                                   নম্বর : ৫৬৩২

বিদেশ ফেরত অভিবাসী কর্মীদের চাকুরিতে পুনঃস্থাপন করার আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

জেনেভা, (৩০ নভেম্বর)

‘কোভিড-১৯ এর কারণে কর্মচ্যুত এবং নিজ দেশে ফিরে আসা সকল অভিবাসী কর্মীকে দ্রুত স্বাগতিক দেশসমূহে চাকুরিতে পুনঃস্থাপন করতে হবে।’ আজ জেনেভায় অন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) কর্তৃক আয়োজিত এক উচ্চ পর্যায়ের সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এ কথা বলেন। 

পররাষ্ট্রমন্ত্রী অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চাকুরির নিশ্চয়তাসহ তাদের সকল প্রকার সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য স্বাগতিক দেশসমূহকে আহবান জানান। সকল অভিবাসী কর্মীর জন্য দ্রুত কোভিড-১৯ টিকা নিশ্চিত করার ওপর তিনি জোর দেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অভিবাসী কর্মীরা তাদের নিজ দেশ এবং স্বাগতিক দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি আরো বলেন, অভিবাসী কর্মীদের আয়ের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ পরিবারের সংস্থান হয়। এ সময় করোনা মহামারির কারণে চাকুরি হারিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসা অভিবাসী কর্মীদের পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে মন্ত্রী সকলকে অবহিত করেন। কোভিড-১৯ অতিমারী থেকে টেকসই পুনরুদ্ধারের জন্য সকল অভিবাসী কর্মীকে পুনরুদ্ধার পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা অতি জরুরি বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন। এছাড়া, তিনি অভিবাসী কর্মীদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় স্বাগতিক দেশসমূহে যথাযথ আইনি রক্ষাকবচের উপর গুরুত্বারোপ করেন। 

আইওএম-এর মহাপরিচালক এন্তোনিও ভিতোরিনো এই উচ্চ পর্যায়ের সভায় সভাপতিত্ব করেন। কলম্বিয়া, ফিলিপাইন ও ভেনেজুয়েলা’র রাষ্ট্রপতিসহ বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী ও উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি এ সভায় যোগদান করেন। 
#
পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শাম্মী/জসীম/মাহমুদা/মাসুম/২০২১/১৪৪৩ ঘণ্টা    

তথ্যবিবরণী







                        নম্বর : ৫৬৩১
উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য পরিবেশবান্ধব ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তি সরবরাহের আহ্বান শিল্পমন্ত্রীর

 
ভিয়েনা অস্ট্রিয়া, (৩০ নভেম্বর)


শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা ইউনিডো -কে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য পরিবেশবান্ধব এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তি সরবরাহ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আজ অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় ইউনিডোর ১৯তম সাধারণ সম্মেলনের উচ্চ পর্যায়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। অন্যান্যদের মধ্যে মাদাগাস্কার, রুয়ান্ডা, কেনিয়ার রাষ্ট্রপতিগণ এবং তিউনিসিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এ সম্মেলনে অংশ নেন। 

মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব শিল্প উন্নয়নের কথা তুলে ধরে বলেন, অনেকগুলো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন, টেকসই শিল্প ও হাই-টেক আইটি পার্ক স্থাপন, ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। তিনি  আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্যে সঠিক পথে এগিয়ে চলেছে।  
 

মন্ত্রী সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই শিল্প উন্নয়ন বিকাশে অবদানের জন্য ইউনিডোকে ধন্যবাদ জানান। তিনি স্বল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে সহযোগিতাকে আরও জোরদার করার জন্য এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, প্রযুক্তি ও জ্ঞানের হস্তান্তরের মাধ্যমে মানবিক দক্ষতা, সক্ষমতা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লব -এর সুবিধা গ্রহণ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য ইউনিডোকে প্রচেষ্টা বাড়ানোর আহ্বান জানান। জলবায়ু পরিবর্তন এবং কোভিড -১৯ এর কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহের প্রেক্ষাপটে ইউনিডোর ভূমিকা আগের চেয়ে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।
 

এ বছর ইউনিডোর ১৯তম সাধারণ সম্মেলন ২৯ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত হাইব্রিড ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনে শিল্পমন্ত্রীর এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অংশ নিচ্ছে।
 
#
পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শাম্মী/জসীম/মাহমুদা/মাসুম/২০২১/১৪৪৩ ঘণ্টা    

তথ্যবিবরণী 








                  নম্বর : ৫৬৩০
মুরিং লাইন ছিঁড়ে যাওয়ায় এলএনজি সরবরাহে বিঘ্ন 

ঘটবে বলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের দুঃখ প্রকাশ 

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :  


এফএসআরইউ (ফ্লোটিং স্টোরেজ এন্ড রি-গ্যাসিফিকেশন ইউনিট)-দুইটির মধ্যে একটির একটি মুরিং লাইন ছিঁড়ে যাওয়ায় Ship To Ship Transfer Operation করা সম্ভব হবে না বিধায় এলএনজি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটবে। আগামী ১৫ জানুয়ারি ২০২২ নাগাদ এই ত্রুটি মেরামত বা পুনঃস্থাপন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। 


জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ গ্যাস সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য দুঃখ প্রকাশ করছে এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে সকলকে সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। 
#
আসলাম/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শাম্মী/জসীম/মাহমুদা/মাসুম/২০২১/১৪১৭ ঘণ্টা    

তথ্যবিবরণী








             নম্বর : ৫৬২৯
বিশ্ব শান্তি সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :  

বিশ্ব শান্তি সম্মেলন উপলক্ষ্যে রাজধানীর মাওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে আজ টি-টেন প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের উদ্বোধন করেন।


ম্যাচ শুরুর আগে অংশগ্রহণকারী দুটি দল 'টিম ইউনিটি' এবং 'টিম হারমনি'র খেলোয়াড়দের সাথে মন্ত্রী পরিচিত হন। ম্যাচে টিম হারমনি ৩৪ রানে জয়লাভ করে। ম্যাচ শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয়ী ও রানারআপ দলকে ট্রফি প্রদান করেন।


অন্যান্যের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (পশ্চিম) শাব্বির আহমেদ চৌধুরী, মহাপরিচালক (প্রশাসন) মেহেদী হাসান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন।


উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগামী ৪ ও ৫ ডিসেম্বর বিশ্ব শান্তি সম্মেলন-২০২১ উদযাপন করতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে সবার মাঝে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে এবং আসন্ন শান্তি সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করার লক্ষ্যে এই ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে।

#
মোহসিন রেজা/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শাম্মী/জসীম/মাহমুদা/মাসুম/২০২১/১৪৪৩ ঘণ্টা    

 

তথ্যবিবরণী                                                                                
                               নম্বর : ৫৬২৮
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০২১ 
এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০২১’ 
উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১ ডিসেম্বর ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০২১ এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০২১’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :


“তৃতীয়বারের মত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০২১ এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০২১' সফলভাবে আয়োজন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসে এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী সকল ক্ষুদে খেলোয়াড়কেও শুভেচ্ছা জানাই।


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খেলাধুলার জন্য ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তিনি ফুটবল খেলতে ভালোবাসতেন এবং স্কুল ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন। পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়ন ও আধুনিক কাঠামোতে রূপান্তরিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতার সময়েই মূলত বাংলাদেশের সব ফেডারেশনগুলো গড়ে ওঠে এবং ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ‘ফিফা’ এর সদস্য পদ লাভ করে। 


আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়ন করেছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্রীড়াক্ষেত্রের সম্প্রসারণ এবং খেলাধুলার মানকে আরও উন্নত করার জন্য অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আমরা বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছি।


দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে তরুণ প্রতিভাবান ছেলে-মেয়েরা তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায় সেজন্য দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, কর্মসূচি, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের সরকার বিগত ১৩ বছরে খেলাধূলার উন্নয়নে তৃণমূল পর্যায়ে ৩১টি ইভেন্টে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। দেশের ১২৫টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে এবং বাকি উপজেলাগুলোতেও শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। খেলাধুলার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবগুলোতে ক্রীড়াসামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর ভয়াবহ দুঃসময়ে আমাদের সরকার প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের অনুদান দিয়ে সহায়তা করেছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য বৃত্তি প্রদান, অনুদানসহ প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সারা বছর বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করছি। আমাদের সময়েই আমরা ক্রিকেটকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছি।


ক্রিকেটের মাধ্যমে বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে গৌরব ও সুনাম অর্জন করেছে, বিশেষ করে আমাদের তরুণ ছেলেরা যেভাবে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে তা আমাদের জন্য আনন্দের। দেশের ক্রীড়া উন্নয়নে আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।


আমি আশা করি, এই টুর্নামেন্ট ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদীয়মান প্রতিভাবান খেলোয়াড় বের হয়ে আসবে যাদের হাত ধরে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন।


আমি ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০২১ ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০২১’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।












          জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু









               বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শাম্মী/জসীম/শামীম/২০২১/১১৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                          
                                      নম্বর : ৫৬২৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :  



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :   


“ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী, আভিভাবক, শিক্ষকমণ্ডলী, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। প্রতিষ্ঠার পর হতে আজ পর্যন্ত অনন্য দক্ষতায় মনন ও মানবিকতায় অভূতপূর্ব সংশ্লেষ ঘটিয়ে এই মহীরূহ বিদ্যায়তন সমগ্র দেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপুষ্ট করে চলেছে। 


১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত ভেঙ্গে অত্র অঞ্চলে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়, সেই রাষ্ট্রটি বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর নিরাপদ আবাসভূমি ছিল না- এ সত্যটি সবার আগে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের তৎকালীন তরুণ ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি সবার আগে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং কালক্রমে হয়ে উঠেছেন বাঙালি জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু, বাঙালি ইতিহাসের মহানায়ক ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। সেই থেকে ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কিত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নিবিড় চর্চা এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সক্রিয় ভূমিকা রাখার পাশাপাশি ‘বাংলাদেশ’ নামক একটি জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টিতে এ প্রতিষ্ঠানটির অনবদ্য অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ’৫২ এর ভাষা-আন্দোলন, জাতির পিতা ঘোষিত-’৬৬ এর ছয়-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন এবং তাঁর আহ্বানে ’৭১ এর মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পরবর্তীকালে সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন, অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক সত্তার বিকাশ ও দেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীগণ অগ্রভাগে থেকে অব্যাহতভাবে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। 


স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই ১৯৭২ সালে একটি সুশিক্ষিত জাতি গঠনের লক্ষ্যে জাতির পিতা বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন। উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁর দূরদর্শী নির্দেশনায় ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠন করা হয়, যার মূল বার্তা ছিলো- বিশ্ববিদ্যালয়ে চিন্তার স্বাধীনতা ও মুক্ত-বুদ্ধিচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আমরা যতবারই সরকার গঠন করেছি, জাতির পিতার মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ততবারই ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়সহ, দেশের সকল শিক্ষাঙ্গণ সন্ত্রাস-বহিরাগতমুক্ত করে শিক্ষা-গবেষণার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী হিসেবে খুবই গৌরব অনুভব করি, শেখ কামাল, সুলতানা কামালসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের অনেক সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলামনাই। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার রয়েছে নাড়ীর সম্পর্ক। আওয়ামী লীগ সরকার সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নকে টেকসই করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বায়ন ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণের সর্বাত্মক সহযোগিতা আমাদের কাম্য। জাতির পিতা শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ‘আগামী প্রজন্মের ভাগ্য শিক্ষকদের ওপর নির্ভর করে। ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথ শিক্ষা ব্যত্যয় ঘটলে কষ্টার্জিত স্বাধীনতা অর্থহীন হবে।’ তাই নতুন জ্ঞান আহরণ, উদ্ভাবন, অনুশীলন ও বিতরণে সম্মানিত শিক্ষকগণকে আরো তৎপর এবং আন্তরিক ভূমিকা পালন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। 


এমন একটি সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে, যখন সমগ্র বিশ্বে কোভিড-১৯ করোনাভাইরাস মহামারিতে জনজীবন বিপর্যস্ত। এই ক্রান্তিকাল অতিক্রম করার ক্ষেত্রেও এ বিশ্ববিদ্যালয় তার গবেষণা-প্রচেষ্টা নিয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। অধিকতর উন্নত গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে যে কোন সংকট উত্তরণে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা-গবেষণা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিসহ জ্ঞানের সকল শাখায় এগিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে  তুলতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আমার বিশ্বাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ দেশপ্রেম, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের অর্জিত জ্ঞান, মেধা-মনন ও সৃজনশীলতা প্রয়োগ করে জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত  সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিজ নিজ অবস্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন। 


আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করছি। 

       জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধ
      বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শাম্মী/জসীম/মাহমুদা/মাসুম/২০২১/১২২৪ ঘণ্টা  
তথ্যবিবরণী                                                                                        
                   নম্বর : ৫৬২৬
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী    

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :  

“ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি বাঙালি জাতির ইতিহাসে বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অনন্য মাইলফলক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আমি শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ উপলক্ষ্যে ‘শতবর্ষের আলোয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়’ শীর্ষক বিশেষ স্মারক সংকলন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

এই উপমহাদেশে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। উচ্চশিক্ষার বিস্তার, মানসম্পন্ন গবেষণা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি এবং আধুনিক ও প্রগতিশীল সমাজ গঠনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিবুদ্ধির প্রাঙ্গণ থেকেই দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবী নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি তাঁদের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি যারা জ্ঞান সৃষ্টি ও বিতরণে নিরলস কাজ করেছেন তাদের প্রতিও রইল অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা।

বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ এবং অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি গঠনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনন্য অবদান ‍রেখে চলেছে। একশ’ বছরের পথ পরিক্রমায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতিকে যা কিছুই উপহার দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে গর্ব ও গৌরবের। সময়ের সঙ্গে জাতির চাহিদা ও প্রত্যাশাও বেড়েছে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও সমাজের চাহিদা মেটাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রয়োজন জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করবে এবং দেশ ও জাতিকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে-এ প্রত্যাশা রইল।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#
হাসান/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শাম্মী/জসীম/শামীম/২০২১/১২১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী







                        নম্বর : ৫৬২৫
বেতুয়া নদীবন্দরের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করলেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

চরফ্যাশন (ভোলা), ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :  

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আজ ভোলার চরফ্যাশনে ‘বেতুয়া নদীবন্দর -এর ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেছেন। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে সংসদ সদস্য আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক উপস্থিত ছিলেন।


গত ২২ অক্টোবর দেশের ৩৫তম নদীবন্দর ‘বেতুয়া নদীবন্দর’ ও ২৪ অক্টোবর ৩৬তম নদীবন্দর ‘কোম্পানীগঞ্জ-সোনাগাজী নদীবন্দর’ স্থাপনের গেজেট জারি করা হয়। ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৬টি নতুন নদীবন্দর স্থাপনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে আরো ৫টি নদীবন্দর ঘোষণার প্রস্তাবনা রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে চরফ্যাশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ও  মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ করেন। পরে তিনি ঘোষেরহাট বিআইডব্লিউটিএ’র লঞ্চঘাটে নৌচলাচল নির্বিঘ্ন ও সচল করার লক্ষ্যে নতুন চরের ড্রেজিং স্থান পরিদর্শন করেন।

#
জাহাঙ্গীর/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শাম্মী/জসীম/মাহমুদা/মাসুম/২০২১/১২৫৪ ঘণ্টা   

তথ্যবিবরণী 








                  নম্বর : ৫৬২৪
সমৃদ্ধি অর্জনে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ


        -মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী 
নিউইয়র্ক, (৩০ নভেম্বর) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় শামিল হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়তে এগিয়ে আসার আহ্বান। 


মন্ত্রী গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল কার্যালয় পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন।


মন্ত্রী বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম। তাই বর্তমান সরকার তাঁদের যথাযথ সম্মান প্রদানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 


প্রবাসীরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের পাশাপাশি বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন, মন্তব্য করে তিনি দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে আরো বিনিয়োগের জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান। 


পরে মন্ত্রী কনস্যুলেটের বিভিন্ন ধরণের সেবা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং সেবাপ্রার্থীদের সাথে কথা বলেন। ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান এসময় উপস্থিত ছিলেন। 
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